


নিয়মাবলী 


+ -১। , “জনশিক্ষা” পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্টের সমাজ-শিক্ষা আন্দোলনের মুখপত্র । 
ইহা প্রতি:মাসে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। 
২। এই মাসিক পত্রিকাখানিতে সদ্যসাক্ষর বয়স্ক নরনারীর পাঠোপযোগী 
রচনা এবং সমাজশিক্ষা বিষয়ক আলোচনাদি প্রকাশিত হইবে । 
৩। জনশিক্ষার প্রসারকপ্পে ইহ! সরকারী বায়ে সমাজ-শিক্ষাকেন্ত্র ও 
সমাজসেবা-প্রতিষ্ঠানসমূছে বিতরিত হয়! 
$1 রচনা,ও চিঠিপত্র ইত্যাদি নিশ্বলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে 


মমাজ-শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক, 
শিক্ষা অধিকার, রাইটাস” বিল্ডিং 
*  কলিকাতা-১ 


স্রভীপত্র 


জনশিক্ষার এক বংসর 
নৃতন ধান 

জড়ভরত 

কাপড়ের কল 

আগে থেকে সাবধান হও 
দুধের কথা 

গেল মাসের খবর 
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“জনশিক্ষার” এক বৎসর 


“জনশিক্ষার” বয়স এই মাসে এক বৎসর পূর্ণ হ'ল। 
যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই পত্রিকা খানি বের করা হয়েছে, সে 
উদ্দেশ্য ভালোভাবেই "সফল হয়েছে ৰলা চলে । 

উদ্দেশ্য ছুটি £- 

(১) যারা নূতন লেখাপড়া শিখছে সেই সব বয়স্ক 

লোকদের পড়বার উপযোগী লেখা, 
এবং (২) জ্নশিক্ষা কমাঁদের জানা দরকার এমন সব 
বিষয়ের আলোচনা প্রকাশ করা । 
এই দুই রকমের লেখাই “জনশিক্ষায়” ছাপা হয়। 
নুতন-লেখাঁ-পড়া-শেখা পড় যাদের জন্য বড় বড় হরপে ও 


জন-শিক্ষা [ পৌষ, ১৩৫৮ 


সহজ কথায় যে সকল লেখা ছাপা হ'য়ে থাকে, সেগুলি 
জনশিক্ষা কেন্দ্রের বয়স্ক ছাত্রছাত্রীরা খুব আগ্রহের সংগে 
পড়ে। অনেক সময় যখন 'নরক্ষর পড় ,য়ারা নিজেরা 
প'ড়ে উঠতে পারে না, তখন মাষ্টার মশায় এ লেখাগুলি 
তাদের প'ড়ে শুনান। 
নানা জায়গার লাইব্রেরী, ক্লাব, স্কুল, কলেজ, জন- 
শিক্ষা কেন্দ্র এবং অন্যান্থ্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে “জনশিক্ষাণ- 
পাঠাবার অনুরোধ আমাদের কাছে অনবরত আসছে। 
যেখানে যেখানে পত্রিকাটি পাঠালে তার ভাল ব্যবহার 
হবে সেই সব জায়গায় আমরা “জনশিক্ষা” পাঠাচ্ছি। 
চাহিদা যেরকম বেড়েই চলেছে, তাতে মনে হয় আগামী 
বৎসর হ'তে পত্রিকাটি আরও বেশী সংখ্যায় ছাপানো 
দরকার হবে। সংগে সংগে পত্রিকাটির আরও উন্নতি 
করাও দরকার । “এ কথা বলা যেতে পারে যে, 
সবেমাত্র লেখা-পড়া-শেখা বয়স্ক লোকের উপযোগী বই 
ৰা পত্রিকা এদেশে খুব কমই আছে। যা আছে তার 
বেশীর ভাগই ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য । সে সব রই 
সব সময় বড়োদের ভাল লাখে না। জনশিক্ষ! আন্দো- 
লনের এই অভাব দূর করবার পক্ষে 'জনশিক্ষা'ই প্রথম 
চেষ্টা। ক্রমে ক্ৰমে পত্রিকাটিকে আরও সুন্দর করতে 
হবে। বহু পাঠক-পাঠিকা ও কর্মী তাদের মিঁজেদের 


পৌষ, ১৩৫৮ ] ভনশিক্ষার এক বংদর 


ইচ্ছায় “জনশিক্ষার” প্রশংস। করেছেন। তাদের সকলের 
কথা এখানে উল্লেখ করা গেল না। মাত্র কয়েকজনের 
মতামত তুলে দেওয়া হ'ল. 


লোক সেবা-শিবির 
পোঃ বড় আন্দুলিয় 
নদীয়া, ৭৬1৭১ 


» * * “জনশিক্ষা” লোক শিক্ষা প্রচারে আমাদিগকে খুবই সাহায্য 
করিতেছে । আমি এবং আমার স্ত্রী গ্রামে বয়স্কদের জন্য একটি শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান চাল।ইতেছি এনং লেখানে “জনশিক্ষা” হইতে প্রবন্ধ পড়িয়। ছাত্রদের 
শুনাই। * *,* 

ki বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় 


Supdt. Berhampore Central Jail 
Memo No. 5261, C.B. 
* Dated 27.8 51 


" The undersigned begs to request him to forward regularly 
the publicatign “Janasiksha” in Bengali for the adult and juvenile 
prisoners of this jail as they are taking keen interest in it. 

রর llegible 
Supdt. Berhampore Central Jail. 





জন-শিঙ্ষা [ পৌষ, ১৩৫৮ 


Light House for the Bling 
29, Russa Road, Calcutta. 
Dated 10. 8.51 


* * +* আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক অন্ধ ছাত্র ও ছাত্রীরা এই মালিক 
পত্রিকার লেখাগুলি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতঠেছে। তাহাছের 
লানন্দ উপলব্ধিই পত্রিকাটির দার্ধকতার নি্দর্শৰ। « * * “'জনচিক্ষার” 
সার্থকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। তা 

অশোক কুমার নিয়োগী 
অধ্যক্ষ 


“জনশিক্ষা” নবম সংখ্যা পাইলাম_ আগু!গোড়। পড়িএছি। কাগজ 
এবার বেশ তাল হইয়াছে | ‘সাধক রামপ্রসাদ' ‘বুনো রামনাথ, প্রস্ৃতির 
কথা যত বেশী বার বলা বায়, ততই ভালো। 

“সার্থক দান' ও ‘আগুনে ভূ? শিক্ষাপ্রদ গল্প । সর্বত্র পঠিত হইলে 
লোকের কাজে লাগিবে। এ 

'জনশিক্ষা আনন্দ দান করিয়াছে। সে জন্য পত্র দিয়া অভিনন্দন 
জানাইতেছি। Et 

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক, “ভার্তবই” 


নুতন ধান 
শ্ৰীমতী ভক্তিদুা হার । 
“মোড়ল খুড়ে,.মোড়ল খুড়ো 
দাওনা সাড়া যে! 
গুণগুণুনি শুন্ছি কাণে 
খুশীতে আজ তর! প্রাণে 
বাধতে গোল! সোণার ধানে 
বেজার তাড়া যে! 
তোমার দোঁরে আজকে মোরা 
সবাই খাড়া যে! 
“আরে বাপু, দিক্‌ কোরোনা 
শুন্ছি কাণে তে 
ব্যস্ত আছি আপন কাজে__ 
খুড়ী তোদের ঘরের মাঁঝে 
ঢে'কিশালে ধানের কাড়ি 
এ এক্‌লা ভানে তে! 
(আছে) কত লোকের কত বরাত 
লেই তা জানে গো ! 
“শালি ধানের মিষ্টি স্বাস 
তাইতে পেলাম কি? 
ও খুড়ো, তাই এলাম ছুটি, 
খুড়ীকে কও দিকৃনা ছুটি 
পেট ভারে থাই নতুন চালের 
ফ্যান্লা ভাতে ঘি। 
(আজ) আপনি খাব এঘর ওঘর, 
সবার পাতে দি ? 


ভডেভরত 


(পুরাণের গল্প ) 
শ্বীমেন চৌধুরী 

যখনই আমরা কাউকে কোনো কাজ করতে দিয়ে ঠিক দমে তা 
পাইনা, কিংবা যধনি কেউ নড়তে চড়তে খানিক সময় ‘নেয় তকৃখুনি তাকে 
বলে বমি-_-“দুর, ওটা একট। জড়তরত !' 

প্রত্যেক দিন আর অনেচে এমন কথা আন্তত কয়েকবার বুলি যার, 
মানে নিজেরা পুরোপুরি জানি না। নেহাৎ দে দব কথা লোকের 'মুখে মুখে 
চলে আপলছে-_কে তার খানে জানে আর কে-ই ব। কাজ ফেলে মানে 
থোজে। জড়ভঃত আদলে কে ছিলেন আরকি জন্যে তিনি অংন"জড় 
অর্থাৎ কোনে। কাজের হঘোগ্য হয়ে থাকতেন তা জানলে নিশ্চয়ই আর তার 
নাথ করে লোককে গাল দেখার চেষ্টা করবে। ন।। দেই কথাই বলটি-_ 

রাজ। হয়েও ঝি ছিলেন ভরত। ভারতবর্ষের নাম “রাজি তরতের 
নাম থেকেই হয়েছে। আনেক দিন রাঙ্গা শাদনের পর ভরত বনে চলে 
গেলেন। শাস্ত্রের নিয়মও মাছে পঞ্চাশ বছর বুয়েন হ’লে বনে যাওয়ার-_ 
তাই ছেলেদের এবং রাণীর” অনুরোধেও কোন কাজ হোলো না। রাজা 
ভরত দোজ। পুলহ ঝষির আশ্রমে গিয়ে হাজির হ'লেন। ঝি রাজাকে 
দেখে অবাক হ'য়ে জানতে চাইলেন রাজা হঠাৎ আশ্রমে কেন? শেষে 
রাঞ্জার মনের কথা শুনে বার বার তাকে মনা করলেন। কিন্তু তাতেও 
কোন ফল হে।লো না। রাজ! ভরত পুলহের শিষ্য হ'য়ে সেখানে বাস করতে 
শুরু করলেন। রা 

অল্প সময়ের মধ্যেই রাঙ্গা ভরত যোগ সাধনায় খুব উন্নতি ঝরে 
ফেললেন। ঝি পুলহ ভাবলেন রাজা নিশ্চয় আগের জন্মে বড় যোগী ছিলেন, 
তাই এতো তাড়াতাড়ি সফলতা আসছে। যাই হোক, রাঁজ,ভরত একদিন 


পৌষ, ১৩৫৮] জডতরত 

গণ্ুফী নদীর লে তর্পণ করছেন, হঠাৎ পিংহের ভীষণ গর্জন শুনে তাকিয়ে 
দেখেন একটা হুরিণ নদীতে জল খ।চ্ছে। কিন্তু কাছেই সিংহের ডাক শুনতে 
পেয়ে হচিণটি ভয়ে এক বাচ্চা প্রসব ক'রে সংগে দংগে মার। গেল। বাচ্চাটা 
নদীর জলে পড়ে ভেসে যায দেখে*রীজ। ভরত আর তর্পণ করতে পারলেন 
না, ছুটে গিয়ে ত কে বুকে তুলে নিলেন। 





ভরত ও হ্রিণশিষু 


" শুধু দেদিনের 'তর্পনই বন্ধ হোল না, যতদিন যেতে লাগলো রাজা 
সাধন ভজন ,ছেড়ে ওই হরিণকে নিয়ে মেতে উঠলেন। ঝধি পুলহ এবং 
অ।আমের অপর লোকের! রাজাকে অনেক বারণ করলেন্,_লে কথা ব্লাজার 


জন-শিক্ষা ১ [ পৌষ, ১৩৫৮ 
কানে গেলন!। আশ্রম ছেড়ে রাজা ভরত অন্য জায়গায় হরিণকে নিয়ে থাকাতে 
শুরু করলেন ৷ শেষে হরিণ বেশ খানিক বড় হয়ে উঠে একদিন এক দল 
বুনো হরিণের সংগে পালিয়ে গেল । রাজা হরিণকে দেখতে ন! পেম্সে মনের 
দুঃখে মারা গেলেন। মারা যাওয়ার সময় কেবল হরিণের কথা তেবেছিলেন 
বলে পরের জন্মে হরিণ হ'য়ে জম্মালেন রাজা ভরত। 

হরিণ হয়ে জম্মীলেও রাজার আগের জন্মের কখ। পুরোপুরি মুনে 
রইলো। কত বড়ো ভুল করেছেন ভেবে সব জ্রময়েই দুঃখে কাতর হয়ে 
থাকেন, চোখ দিয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়ে। এই তাবে কখনও 
খেয়ে কখনও না থেয়ে কখনও অঝোরে কেঁদে একদিন হরিণরূপী রাজা 
ভরত মারা গেলেন। মারা য1ওয়ার'দময় পুলহ খধি তাঁকে ছুঁয়েছিলেন 
বালে এবার রাজ। মানুষ হয়ে জন্মীলেন। 

ইন্দ্রচ় নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে জম্মালেন রাজ! তুরত। এবারও 
ভার নাম হোলো তরত। ছেলে দেখতে ভালো৷ হ’লেও যতদিন যেতে 
থাকল ততই যেন ব্রাহ্মণ হতাশ হ'য়ে পড়তে ল।গলেন। হবে না, ছেলে যে 
হাবা। শুধু হাব! নয়, নড়তে চড়তেও পারে,না। যেখানে তাকে নিয়ে 
যাওয়। যার দেখান থেকে আর উঠতে চায় ন!। 

বাবা মারা গেলে ভায়েদের হাতে পড়লেন তরত। তিনি নড়তে 
চড়তে পারেন না বলে লবাই তাকে ডাকে জড়তরত! বড় ভাই কিন্তু 
জড়ভরতকে খুব ভালোবাসতেন, তিনি ভরতকে নিজের কাছে “রাখলেন । 
ভার স্ত্রী কিন্ত দুচোখে দেখতে পারতেন না দেওরটিকে। স্বামীর হুকুম 
ছিলো ভরতকে বলিয়ে বলিয়ে খাওয়ানোর। স্ত্রী লুক্য়ে দুকয়ে ভরতকে 
দিয়ে কাঁঞ্জ করাবার চেষ্টা করতেন। তা’তে বেচারী ভরতের প্রাণ নিয়ে 
টানাটানি। কিন্তু মারের পর মার খেয়েও তরতের মুখের চেহারা 'বদলাতো 
না। তিনি নীরবে পড়ে থাকতেন 4 রঙ 


পৌয়, ১২৫৮ ] জড়ভরত 


কখনও কখনও জড়তরত পথে ঘাটে পড়ে থাকতেন, রাজ্যের লোক 
ভাকে দিয়ে এট। লেটা করিয়ে নেবার চেষ্টা করত। একদিন সেখানকার 
রাজার পাক্কী বয়ে নিয়ে যাওয়ার জান্য লোক দরকার হ'লে জড়ভরতকে ধরে 
নিয়ে যাওয়া হ’ল। সেখানে তাকে' অন্যায় ভাবে গালাগাল দিতে থাকলে 
জড়তরত সেই প্রথম কথা বললেন । রাজাকে তিনি কতকগুলি উপদেশ দিলে 
রানা অবাক হয়ে*গেলেন এবং তীর পায়ের ওপর পড়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। 
পরে এই, রাজা'জড়ভরতের শি্য হ’লেন। 

* এর পর’ আবার মার এক মজার কাণ্ড হল। জড়ভরত বাড়ি 
ফিরে আগের মতই হাব! হয়ে রইলেন--তিনি যে কথ! কইতে পারেন তা’ 
কেউ আনল না। ওদিকে বৌদির অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চললো। 
আগে তবু জড়ভরতের কপালে দুটো শুধু ভাত জুটত, এখন জোটে পোড়া 
চাল, তুষ ও পচু! খোলের মিশানো৷ অখাদ্য খাবার! জড়তরত নারায়ণকে 
নিবেদন ক'রে প্রদাদ পান। ভগবান ভক্তের পুজো হাত বাড়িয়ে নেন। দেই 
পচা খাবারই অমৃত হয়ে ওঠে | অমন পচা জিনিস চোখের নিমেষে দেবতার 
ভোগ হয়। সেটা একদিন ওই বৌদির নজরে পড়লো । তিনি অবাক হ'য়ে 
জড়ভরতের খাওয়া শেষ কর! থালাট্র। বার বার*শু'কে দেখলেন--আরে, এ 
ঘে দিব্যি অস্বৃতের গন্ধ! অমন পচা জিন্লি তাহ'লে তীর রাম্গার গুণে অস্বৃত 
হয়ে ওঠে! তাড়াতাড়ি স্বামীকে ব'লে কয়ে দারা পাড়ার লোককে অস্বৃত 
খাঁওঁয়ীর নেগস্তপ্ন ক'রে ফেললেন তিনি। তারপর খেতে বলে দবাইর সে যা 
ছুরবন্থা ! স্ত্রীর জন্যে জড়ভরতের দাদার প্রাণ যায় আর কি! তখন বৌদির 
চেতনা হ’ল, ‘বুঝলেন তিনি এতোদিন কী অত্যাচারটাই দেওরের ওপর 
কয়ে এদেছেন। ছুটে গিয়ে জড়ভরতের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লেন 
তিনি__ঠীকূর-পো, ক্ষমা করো! বাচাও 1 

জড়ভরত- বেরিয়ে এসে দীড়ালেন সকলের লানে। সবাই তখন পচা 


জন-শিক্ষা [ পৌষ, ১৩৫৮ 
খাবার খেতে দেবার জন্য ভীষণ ভাবে ক্ষেপে উঠেছে । তিনি নিজের গুণে 
সেই পচা খাবার অস্থতে পরিণত ক'রে সকলকে দয়া ক'রে তা গ্রহণ করতে 
বললেন | হাবা কথ! বলছে, আর দে কথা কি মধুর লাগছে শুনতে,-দকলে 
অবাক। তারপর সেই খাবার খেয়েও তারা আশ্চর্য হোলে । তখন বুঝলে! 
জড়তরত নিশ্চয় কোনে। দেবতা ! 

তাদের বিশেষ অনুরোধে জড়ভরত তাঁর জীবন্ের কথা খুলে বললেন। 
কেনে তিনি কথা কন না তাও জানালেন। গ্মাগের অর্থের মতু পাছে 
এ জন্মটাও মিথ্যে হয়--লেই জন্যেই তার এতে চেষ্টা । তার “কথায়, ব্যবহারে 
এমন পবাই সুখ পেল যে তীকে ঘিরে ধরলো সবাই । বৌদির দে কি কাম! 
তার পাপের কথা ভেবে বৌদির দুঃখের শেষ নেই। যাই হোক লকলকে 
শান্ত ক'রে জড়তরত বাড়ি ছেড়ে হিমালয়ে চলে গেলেন। কারুর কথাই 
মানলেন না। ঠি 

এ কথা জানার পরও কি কাউকে জড়ভরত বলে গাল দেবুর ইচ্ছা 
হবে? জড়তরত আসলে কত বড় মহাস্্া ছিলেন তাতো বোঝা গেল। তাই 
বলছিলুয-_ষখনই যা বলা হয় তাঁর মানে জান!" দরকার, নইডল পরে মানে 
জেনে লজ্জার শেষ থাকবে ন1! 





জীসুনীতি কুমার পার্ঠক 
পেটে ন! খেলেও কেউ দেখতে যায় না, কিন্তু পরণের কাপড় চাইই 
চাই। কাপড় না থাকলে ঘর থেকেই বেরুনো বায় না, মাঠে ঘাটে মার 
মিল কারখানায় বা অফিপে-আাদালতে যাওয়া তো দুরের কথা। 
৪ শি 





বিভিন্ন সময়ে মেয়েদের দাজলক্্া। , 
মানুষ যে কবে থেকে কাপড় পরতে শিখলে! ত! বলা কঠিন। গল্প 
আছে, আগ্বে, নাকি বনের আর পাঁচটা জানোয়ারের মতো কাপড় ন! 
পরেই "মানুষের দ্রিন কাটতে! মানুষকে তগবান সৃষ্টি করলেন। মানুষ 
মনের "খে ঘুরে বেড়ায় নন্দন কাননে । ভগবানের হাতের গড়া প্রথম মানুষ 
ছুটী কে কে জানো তো৷ ? একটা লি আর একটা মেয়ে নাম 
“আদম’ আর"মেয়েটীর নাম জিভ’ 


জন-শিক্ষা [ পৌষ, ১৫৫৮ 

তাদের স্থখ আর আনন্দ দেখে হিংসায় জ্বলে মরে শয়তীন। শপ- 
তানের সংগে ভগবানের ঝগড়া । শয়তান চাইলো এই তো সুযোগ, ভগব!নের 
হাতে গড়া মানুষ দের! জীব। তগবান লব চাইতে তালোবাসে মানুষকে, 
তাই ভগবানের উপরের রাগটা মানুষের উপরেই বেড়ে দেওয়া! যাক। বাস্‌, 
শয়তান ঈভকে দেখিয়ে দিলে জ্ঞান বৃক্ষের রাঙা টুকটুকে ফলগুলো। 
ঈভ বুঝলো না শুঝলো না, একটা ফল ছি'ড়ে নিল। *মাদ্নকে ডেকে আদ্র 
ক'রে খাইয়ে দিলো । আদমও ভুলে গেছিলো অগ্তবানের নিষেধ ।+ .ভগবান 
বলেছিলেন “দ্যাখো, তোমরা সব কিছু করো, কিন্তু এ জ্ঞানবৃচক্ষর ফল থেও” 
না, তা হ’লেই তোমাদের এখান থেকে চিরদিনের মতো চলে যেতে হবে 1» 

আদম আর ইভ ফলট। খেয়ে নিল। আর যায় কোথা? লজ্জীয়, 
ভয়ে আর মনের দুঃখে লুকোতে পথ পেল না। গাছের আড়ালে লুকিয়ে 
গেল। এদিকে তগবান টের পেয়ে গেছেন। তাড়াতাড়ি ছুটে এলে 
দেখেন শয়তানের শয়তানি। আর দেখেন গাছের আড়ালে দুরে, দূরে 
লুকিয়ে রয়েছে আদম আর ঈভ | 

নন্দনকানন হ'তে চিরদিনের জন্যে বিদ$য় নিতে হ’ল সানুষকে। 
শুরু হ'ল মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছুবেল্টর দুযুঠো খাবার জোগাড় করার 
ঝামেলা, আর দেই হ'তে এলো লজ্জাবোধ। যার জন্যে কাপড় না হ’লে 
আর মাঁনুঘের চলে না। 

জাগে নাকি মানুষ গাছের বড় পাতা আর গাছের ছাল পরৈ দিন 
কাটাতে! । তারপর মানুষ শিখল তুলোর চাষ করতে, হতে কাটতে, 
ভীত চালাতে আর কাপড় বুনতে। হাতে চালানো! ভাত" থেকে এলো 
কাপড় তৈৱী করার মিল কারখানা । EA 

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগের কথা বলছি। ইংলণ্ড দেশের 


একদল লোক ভাবলে! থে হাত দিয়ে তাত চালাতে কষ্ট হয়, সন্ত ফোন বুদ্ধি 


লৌব, ১৩৫৮] কাপড়ের কল 


খাটালে তো মন্দ হয় না? এই করে ঠক্ঠকি তাত কল তৈরী হ’ল। 
ইংরাজীতে বন্যা হ’ল 'ক্লাইং সাটল’। তার যানে “উড়ন্ত মাকু”। এই কল 
ইংলণ্ডে'যিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন তীর নাম জন কে। 


তাত কলে কাপড় বোনা” হয় আগের, থেকে তাড়াতাড়ি, কিন্তু 
অত তাড়াতাড়ি তো সূতো তৈরী কর! যায় না। কেমন ক'রে বেশী নৃতো 
অল্প সময়ে করা যায় তাই নিয়ে কেউ কেউ ভাবতে লাগলে! । মার একজন 
অলোক একটি কল তৈরী কঙ্মলেন। কলটার নাম শ্পিনিং জেনী। স্পিনিং 
জনীর আবিষ্ক। হলেন হারগ্রীত। 

স্পিনিং জেনী বেশ হ্বন্দর কল। কিন্তু তাকে বেশীক্ষণ ধরে চালাতে 
পারা যায় না। ভারী কষ্ট হয় চালাতে। 

প্রায় এ সময় ইংলগ্ডে রিচার্ড আর্করাঈট বর্ণ বা জলপ্রপাতের জলের 
বেগণদিয়ে মেলি ও কল চালাবার ব্যবস্থা বের করলেন। তাতে আর 
মানুষকে বেশী খাটতে হয় ন।, জলের শকৃতিতেই কাজ চলে। 

কিছুদিন না যেতে যেতেই স্পিনিং জেনী সারা ইংলগ্ডের নানা জায়গায় 
ছড়িয়ে পড়লে! । কিন্ত কি*ক'রে যে স্পিনিং জেনীকে চালানো যায় তাই 
সকলে ভাবতে লাগলে|। এ রকর্ম-ভাবতে ভাবতে স্যামুয়েল ক্রমূপটন ব'লে 
এক ভদ্রলোক স্পিনিং জেনীর সংগে আর্করাইটের আবিষ্কৃত জলের শক্‌তি 
লবগিয়ে কল চালাব।র কায়দা বের করলেন। 


তখন আবার আর এক অহ্থবিধে হ'ল । সৃতো অনেক জমে" থাকে 
গুদামে, কিন্তু তাড়াতাড়ি বেশী কাপড় বোনা হয় না। সারা দেশের 
লোক ভাবতে লাগলো, কী করা যায়। 

$৭৮৫ সাল। তার মানে আজ থেকে ঠিক ১৬৬ বছর আগে। 
গির্জায় একু পাঁরী থাকেন। এডমণ্ড কাটরাইট এই পাদরীর নাম। তিনি 
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দেশের কাপড়ের অভাব দূর করার জন্যে এগিয়ে এলেন কারিগরি মিল্ত্ীর 
কাজে । অবাক হ’ল সকলে। 

এ সময়ের কিছুটা আগেই জেমস্‌ ওয়াট ব’লে একজন বৈজ্ঞানিক বাষ্প 
বা ষ্টীম গ্যাস দিয়ে কল চালাবার কাজ গুরু ক'রে দিয়েছেন। কাটরাইট 
দেখলেন যদি এ বাম্প দিয়ে উ।তকলের মাকুটা চালাবার ব্যবস্থা করা যায় তা 
হ’লেই তো বেশ হয়। য| ভাবা তাই করা।_ কাট'রাইটের 'ষ্ীম 
পাওয়ার লুগ অর্থাৎ বাচ্সে লাগানে। তাত দিয়ে আগের থেকে মনেক . অনেক 
বেশী কাপড় বোন। হোতে লাগলে । সারা ইংলগে.হৈ চৈ পঞুড়ে গেলো । *? 

শুধু ইংলণ্ডে.বলি কেন) সারা! জগতে এলো নুতন যুগ |" দেশে দেশে 
তৈরী হ’ল কাপড়ের মিল কারখানা । অল্প সময়ে, অল্প শ্রমে মানুষ অনেক 
কাপড় তৈরী করতে লাগলো । জাহাজ আর রেলগাড়ীতে বোঝাই হ'য়ে 
গট গাঁট কাপড় চললো দেশবিদেশে। 


আগে থেকে সাবধান ০ 
স্রীধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
গীয়ের ছেলে শিবু সহবে* থেকে ডাক্তারি পড়ে, বাড়িতে এসেছে 
ছুটির ভেতরে - স!শেপাশের গায়ে বেড়াতে বেড়াতে দেখ! হারে যায় 
দীন্রনাথ চাঁধীর সাখথ।- জিজ্ঞাল! করে, কি দিন, এবার তোমাদের ক্ষেতে 
ফদল হৃ'ল কিরকম? + 
= দীনিনাথ “বালে, দে কথা আর বলনি, দাদাবাবু। জ্বরে স্বরে ভুগেই ত 
আম্রা বাপ ব্যাটা গেলাম । চাষ-বাদ আর করি কথন ? ম্যালেরিয়ায় মোদের 
গাখানা উদ্জাড় হয়ে গেল! একট! ঘর নেই যে ?জায়ান ছেলে ম্থন্থ মাছে। 
ওই ত, দীনু, সময় থাকতে লাবধান না হ'লে এনন অবন্থ: হবেই। 
- যালেরিয়ার হাত থেকে বাচা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তা চুপ ক'রে 
বসে থেকে অদূর্টকে কেবল দোষ দিলে কি হবে? 
দাদাবাবু, তোমরা! লেখাপড়া! করছ, তোমরা! জ্ান্তি পার। মোর! 
মুখ্যু মানুঘ, ক্রি করি, জান্বু এন্‌নি বেয়াড়া রোগ কি ভাবে তাড়ান যায় ? 
গরীব মানুঘ, চিকিৎসাই বা করব কতশ কুইশিন খেয়ে খেয়ে 
মাথা ভে ভে করে। 2 
শিবু সত্যই দেখে, বেচার! দীনন!খের মার আগের দেই হৃষ্টপুষ্ট 
চেঁহ৷ৰব নেই । ম্যালেরিয়া! স্বরে বার বার ভুগতে থাক্‌লে চেহারা আর থাকে 
কি ক’রে? আর শরীর ক্রমে কাঁহিল হ'য়ে পড়লে ক্ষেতে কাঁজ করার মত 
শক্তিই বু আবে কোঁথেকে ? 
প্রিবু দরদ-মাঁথ|নো থরে বলে, দীনু, লব দময় মনে রেখো, রোগ হ'লে 
তারপর চিকিৎলু। করার চেয়ে রোগ যাতে না হয় মে চেষ্টা করাই উচিত। 
আর দেরূপ.যড্্লবার জন্যে খুব বেশী বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয় না। চোখ 
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কাণ লজাগ রেখে কতকগুলে। নিয়ম পালন করলেই অনেক কল পাওয়া যায়। 
যেমন, এই মা।লেরিগা, যশ।ই যে তার কারণ তা ত জান ? 
ত জামি দাদাবাবু। কিন্তু মত মণ। কি ক'রে দূর করি বল? কত- 
আর বন জঙ্গল ক'টব, পচা ডোবা ভর:ট ন্কত্রব ? 
তার দরকার নেই, কেননা সব মশ। থেকে ম্যালেরিয়| হয় না। কেবল 
যে একধরণের মশা এই রোগের বীজাণু বহন ক'রে স্নন্থ ,যানুধকে কামৃড়ায় 
সেই জাতের মশার শক্তি নষ্ট করলেই যথেক্ট। 
ত! কি ক'রে পারব? বুঝবই ৰ৷ কি ক'রে যে, কোন্টা কোন্‌ 
জাতের মশা? 
সে লব তোমাদের বোঝার দরকার নেই। শুধু একট। কাজ ক্রতে 
হবে। গত যুদ্ধে লময় একরকণ ওঘুধ বেরিয়েছে, তার নাম ডি, ডি, টি। 
তা দিয়ে ম্যালেরিযার বীজ একেবারে নউ ক'রে দেওয়। যাঘ। পিচকিরি_ 
দিয়ে বাড়ীর বেখনে যেখানে যশ! বসে সেখানে এই ডি, ডি) টি ছড়িয়ে দিলে 
বালেরিঘার মশার মার কৌন ক্ষমতা থাকে না রোগ ছড়াবার। 'স্বতরাং 
গাঁয়ের প্রত্যেক বাড়ীর দেওাদুল এই ওবুদ লাগিয়ে দেবার জন্যে চাই 
কয়েকঙ্গন লোকমাত্র । পারবে, দীনু, তোমাদের গাঁয়ে এমনি ক'জন লোক 
ঘোগাড় ক'রে দিতে ? 
তা আর পারব না কেনে, দাদাবাবু? কিন্তু ওঘুব ব| পিচকিরি পাব 
কোথায়? দেরকম পয়সা ত আমাদের নেই। রর 
‘খরচ! লাগবে না এক পর্দা! মালমশলা মায় পিচকিরি পর্যন্ত 
সরকারের জনগ্বাস্থা বিভাগ নিয়ে থাকেন। তোমাদের শুধু দিতে হবে 
কয়েকজন কাজের লোক। এমনি ক'রে আমাদের গা, আরও কত গাঁ থেকে 
সরকারী সাহায্যে ম্যালেরিরা তাড়ান হয়েছে । তোমাদের তরফ থেকে 
না হয় আমি সে ব্যবন্থ। ক'রে দেব । ১ 


রঙ 
মা 
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* শিবুর কথায় দীননাথ যেন আশার আলোক দেখতে পায়। এত সহজ উপায়ে 
ম্যালেরিয়া তাড়ুবার জন্যে তখনই সে লোক সংগ্রহ করতে উঠে পড়ে লাগে । 
জার দু' একটা গ পেরিয়ে আসতে শিবু তুলু মিঞাকে দেখাতে 
পেয়ে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করে 1 তুলু জবাব দেয়, এখন ত আছি একমত 
বাবু। কিন্তু এই;ণীত পড়ে গেল, কলেরা, বসন্ত আরম্ভ হবে। গত বছর 
* কত লোকই না মারা গেলু এ নব রোগে, তাই বড্ড তয় করছে। 
শিবু বন্ধল, আগে (বকে সাবধান হ'লে ভয়ের কি কারণ আছে? 
এঁৱনই গধফের সবাই কলের। ও বসস্তের টীকা নিয়ে ফেল। টীকার মত ভাল 
ব্যবস্থা আর নেই। 
* কিন্তু টাক!র মধ্যে নাকি বিষ থাকে ? আমাদের তাতে গুণ! হয় যে। 
ইচ্ছে ক'রে তাই কেউ বাইরের বিষ শরীরে নিতে চায় না। 
= তোমরা ভুল করছে! ভুলু ? ওটা বিষ নয়, তবে কলেরা ও বদন্তেরই 
বীজাণু বটে! * সেটা শরীরের মধ্যে গিয়ে বাইরের রোগ থেকে শরীর 
বাঁচায় । আর, প্রত্যেকেরই রক্রের সঙ্গে এ রকম বীজাণু কম বেশী যে 
রয়েছে তা জানো 1 রি 
তাই নাকি বাবু? তাহলে আর টাকীয় দোষ করলে কি? 
দোষ ত দূরের কথা, এমন মারাত্মক রোগ থেকে প্রাণে বাচতে হ'লে 
টীকা নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। ভুল ধারণা নিয়ে চল্‌লে গত- 
বারের মত বিপদে পড়তে হবেই । সময় থাকতে .সরকারী ডাক্তার বা 
ল্যানিটরী ইন্‌স্পেক্টরকে খবর দাও টীকা দিয়ে যাবার জন্যে | 
দিবু,আঁরও বলে, আর একট! কথা মনে রেখে ভুলু। শুধু এ সব 
রোগের বেলায় নয়, গাঁয়ের স্বাস্থ্য ও নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হ’লে 
আগে থেকেই, সাবধান হওয়া ভাল। তাতে খরচ! লাগে না মোটে, 
চিকিৎসার হার্গীমাও কম হয়, আর প্রাণের তয়ও অনেকটা দুর হয়ে যায়। 
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ভাঃ উন্দভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হরিশ গঁয়ের লোক। কোলকাতায় এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে 
গিণেছিল। বন্ধুর নাম নিমাই । চা খেতে খেতে ছুই বন্ধুর মধো দুধের 
মদ্বন্ধে যে কথাবাত? হয়েছিল সেইটুকু এখানে লিখে'দেওয়া হচ্চে। 
হরিশ-_চা ট। যেন কেমন কেমন ঠেকচে ; আর একজনের বাড়ীতে; একবার 
ঠিক এই ধরনের চা খেয়েছিলুম। 
নিযাই__ত!’ তোমার কেমন কেমন তে! লাগবেই--এ যে শুকনো গুড়ো 
দুধের চা, আসল গরুর দুধে চা থাওয়! তোমার অভ্যাস । 
হরিশ_শুকনো গুঁড়ো ছুধটা আবার কি জিনিস? অন্য দেশ থেকে 
আসে বুঝি? 
নিমাই_হ্যা, বেশীর ভাগই অন্য দেশ থেকে আসে। টাটকা গরুর দুধ 
এখানে পাওয়া সহজ কথা নয়। কোলকাতায় ঘতলোক তাদের 
সবাইয়ের দরকার যত গরুর দুধ পাওয়া কঠিন ব’নেই এই গুড়ো 
দুধে কাজ সারতে হয়। ছোট -ছেলেপিলেদের পর্যন্ত এই ধরণের 
দুধ খাওয়াতে বাধ্য হচ্চি মাজ্জকাল অ|মরা। 
হরিএ--কিস্ত গরুর দুধের চেয়েও কি ও দুধ উপকারী নাকি? S 
নিমাই পাগল হয়েছো! উপকারী বটে এ ধরণের দুধ, কিন্তু গক্রুর দুধের 
মত অতটা নয়। খাদের সেরা হচ্চে গরুর দুধ, গরুর দুধে স্মামিষ; 
স্নেহ, শর্করা, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন ইত্যাদি প্রাঁধ সক ভালো 
তালে! উপাদানই আছে-_বিশেষ ক'রে ভুধের মধ্যে ক্যালদি্মাম 
আর ফসফর!স নামে বে ছুটে) জিনিস থাকে সে ছুটে! জিনিদ ছোট 
ছোট ছেলেমেয়েদের হাড় আর দাত ;শভ ও মজবুত রে টু 
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হরিশ-_আচ্ছা” মোষের দুধ, ছাগলের ছুধ-__এগুলোও উপকারী তো? 

নিমাই উপকারী বৈকি, মাখনের তাগ বেশী আছে নোষের দুধে ; ছাগলের 
ছুধও পুষ্টিকর_বিশেষ ক'রে বক্ষারোগী খার ছোট ছোট ছেলেদের 
পক্ষে। তবে হজম করা চাই'। 

হরিশ _আচ্ছা, লক সময় দুধের 'মাটা” তুলে নি আমরা, ওতে ক্ষতি 

< হয়তো ? - 
নিয়াই ক্ষতি হয় বৈকি, তেন্তু জাতীয় উপকারী জিনিসটা বেরিয়ে চলে যায় 
-* মাটার দংগে, কিন্তু একদিক দিয়ে স্থবিধা হয়। বারা তেলজাতের 
পদার্থ খেয়ে হজম করতে পারেনা তাদের পক্ষে এই ধরনের দুধ 
* ভালো। ফল দেয়। 

হুরিশ-__ছানাটা কতখানি উপকারী ? 

ভিমাই-ছানা থেকে দুধের অনেক উপকারী জিনিল বাদ যায়, তবে 
আমিষ অংশটা বেশী থাকে, মাছ মাংসের কাজ দেয়। 

হরিশ__আচ্ছ। তোমায় একটা কথা জি্ঞাপ৷ করা হয় নি, আমাদের দেশে 
ভালো দ্বধের অভাব কেন বললে না'তো ? 

নিমাই_খুবই সহজ কথ৷। যাদের কাছ থেকে* আমরা দুধ পাই দেই 
গোমাতারা ঠিকমত হুস্থ আর সবল নয়। গরুর যত্ব নেওয়া দরকার। 
গরুকে ভালো ভাবে খাওয়াতে হবে, গরুর থাকবার জায়গ। অর্থাৎ 
গোয্ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গরুর মন বিস্খ 
ঠ্রাতে ন| হয় দেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, অস্থখ হলে চিকিৎসার 
বাবস্থা ফ্্মতে হবে। 

হরিশ- আমার মনে হ্ গরুকে নিয়মিত ভাবে খোল। ম'ঠে চরতে দেওয়া 
ভালো। 

নিমাই-_নিশচটুই)- প্রচুর সুর্যের আলে। গু যতখানি পেতে পারবে ওদের 

¢ 


[| 
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পক্ষে ততই ভালো । খোল। মাঠে চরতে পেলে যথেষ্ট খাসও “ওরা 
খুশিমতো খেতে পারে । এর ফলে গরুর সত্যিই স্বাস্থ্য তালো হয়। 

যে গরু খেতে না পায় তার দুধ পাতলা হয়, এতো তোমার চোখে 
দেখা জিনিষ । আমাদের দেশের মেয়েরা আজ দুর্বল, ক্র বলে - 
তাদের সন্তানবাও দুর্বল ও রুম হচ্চে। উচিত-্রশমাদের এই সব 
মা জাতির স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ ভাবে নন্তুর দেওয়া, তবেই জাতির * 
উন্নতি সম্ভব রর 


শা 


না গেল মাসের খবর 


ভারতের দীজানল্ হান! 

“কিছুদিন যাঁবৎ-পশ্চিমবংগের জলপাইগুড়ি জেলার 
ক্লোন €কান জায়গায়” পাকিস্থানী দৈন্য ও আনসারগণ 
নানা রকম উৎপাত করছে ব'লে প্রকাশ। পাকিস্থানীরা 
টহলুদারী ভারতীয় সৈন্যদের উপর গোলাগুলী চালায়। 
ভারতের এলাকায় ঢুকে কখন কখন গরুবাছুর চুরি করে 

-আর,মাঠের,পাকা ধান কেটে নিয়ে যায়। 


ভারাতির-খাদযপঅসযা 

সরকারী হিমাঁৰ (মতে ১৯৫২ সনে ভারতের জন্য 
বিদেশ থেকে ৫* লক্ষ টন অথবা প্রায় চৌদ্দ কোটি মণ 
খাদ্যশস্য আমদানী করা দরকার হবে। 
পশ্চিম বগ পাট চাষ 
"' গত বৎসরে (১৯৫১ সন) পশ্চিমবংগে মোট 
তেইশ" লক্ষ ত্রিশ হাজার গাইট পাট উৎপন্ন হয়েছে। 
গেল "বৎসর উৎপন্ন হয়েছিল চৌদ্ধ লক্ষ ছিয়ানৰই 


হাজার গইট। 


1 
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লিবিজা প্রাজোর জাধীনতা 

উত্তর আফ্রিকায় লিবিয়া নামে দেশ। বহু দিন 
পর্যন্ত এই দেশ ছিল ইতালীর অর্ধীন। : দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ও 'ক্রান্স ইহা ইতালীর হাত” 
হ'তে কেড়ে নেয়। সম্প্রতি এই দেশ স্বা্থীনতা লাভ 
করেছে। pg 


ক 


ভ্রম সংশোধন-_ 
(ক) জনশিক্ষার গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মুদ্রিত “জাতের নামে বজ্জাতি':' 
কবিতার রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলান ৷ ভুলে মুকুন্দদাসের নাম ছাপা হইয়াছিল 
(খ) এ দংখ্যায় মুদ্রিত “গায়ের লাইব্রেরী” প্রবন্ধের লেখকের নাম তুলে 
বিমল কুমার দৱের স্থলে বিমল চন্দ্র দত্ত ছাপা হইয়াছিল। 
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